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সূরা আেল ইমরান; আয়াত ১২৬-১৩১

-সূরা আেল ইমরােনর ১২৬ ও ১২৭ নম্বর আয়ােত বলা হেয়েছ

وَمَا جَعَلَهُ اللهُ إلاِ بُشْرَى لَكُمْ وَلتِطَْمَئِن قُلُوبُكُمْ بهِِ وَمَا النصْرُ إلاِ مِنْ عِنْدِ اللهِ الْعَزِزِ الْحَكِيمِ (১২৬) ليَِقْطَعَ طَرفًَا مِنَ
(১২৭)  َنِِنَ كَفَروُا أوَْ يَكْبتِهَُمْ فَيَنْقَلبُِوا خَائبِذال

আল্লাহ যুদ্েধর সময় েফেরশতা পাঠােনােক েতামােদর জন্য সুসংবাদ কেরেছন,যােত েতামােদর অন্তর প্রশান্ত হয়।"
আর িবজয় বা িনরাপত্তা েতা মহাজ্ঞানী ও পরাক্রমশালী আল্লাহর পক্ষ েথেকই।"(৩:১২৬) 

"যারা  অিবশ্বাসী  হেয়েছ,তােদর  একাংশেক  িতিন  িনর্মূল  কেরন,অথবা  তােদরেক  ব্যর্থ  বা  লাঞ্িছত  কেরন  যােত  তারা
(হতাশ হেয় িনজ শহের িফের যায়।"(৩:১২৭

এর আেগ আমরা আেলাচনা কেরিছলাম,যুদ্ধ ক্েষত্ের েখাদায়ী সাহায্েযর অন্যতম দৃষ্টান্ত হেলা,েফেরশতা পাঠােনা।
শুধু নবীেদর ওপরই েফেরশতা নােজল হয় না। আল্লাহ দৃঢ় িবশ্বাসী বা মুিমনেদর কােছও েফেরশতা পাঠান,যােত তােদর
অন্তর  দৃঢ়তর  ও  প্রশান্ত  হয়  এবং  তারা  হয়  আশান্িবত  ও  উৎফুল্ল।  কােফর  ও  জােলম  শক্িতর  িবরুদ্েধ  সংগ্রােমর
ক্েষত্ের  শয়তান  সব  সময়ই  মুিমনেদরেক  হতাশ  করার  েচষ্টা  চালায়।  অন্যিদেক  েফেরশতারা  মুিমনেদর  অন্তের
প্রশান্িত সৃষ্িট কের যােত তারা ক্লান্ত ও ভগ্ন হৃদয় না হেয় বরং আেরা দৃঢ় মেনাবল িনেয় শত্রুেদর ওপর হামলা
চািলেয়  তােদরেক  িনর্মূল  কের  েদয়,অথবা  অন্তত  শত্রুেদরেক  পরািজত  কের  যােত  শত্রুরা  পরবর্তীকােল  হামলা

চালাবার  সাহস  না  পায়।

,এই দুই আয়ােতর িশক্ষণীয় িদকগুেলা হেলা

প্রথমত : েযসব বক্তব্য ও েলখা ইসলােমর ৈসিনকেদর হতাশ এবং হীনবল কের তা শয়তােনরই মন্ত্রণা। আর েযসব কথা ও
কাজ ইসলােমর ৈসিনকেদর আনন্িদত কের বা সুসংবাদ েদয় তা েখাদায়ী প্েররণা।

দ্িবতীয়ত  :  যিদও  আল্লাহ  মুসলমানেদরেক  সব  সময়ই  িবজয়ী  করার  ক্ষমতা  রােখন,িকন্তু  িতিন  প্রজ্ঞা  অনুযায়ী  কাজ
কেরন। তাই মুসলমানরা যখন অলস বা ভীত ও হতাশ হেয় পেড়,তখন তারা পরািজত হয়।

তৃতীয়ত  :  মুসলমানেদর  সাহিসকতা,ঐক্য  ও  শক্িত  এমন  হওয়া  উিচত,েযন  শত্রুরা  তােদর  ওপর  কর্তৃত্ব  বা  প্রভাব
সৃষ্িটর  ব্যাপাের  আশাবাদী  না  হয়  এবং  মুসলমানেদর  কােছ  লাঞ্িছত  হয়।

-সূরা আেল ইমরােনর ১২৮ ও ১২৯ নম্বর আয়ােত বলা হেয়েছ

مَاوَاتِ وَمَا فِي الأْرَْضِ هِ مَا فِي السِوَلل (১২৮) َهُمْ ظَالمُِونبَهُمْ فَإِن هِمْ أوَْ يُعَذَْلَيْسَ لَكَ مِنَ الأْمَْرِ شَيْءٌ أوَْ يَتوُبَ عَل



(১২৯) ٌهُ غَفُورٌ رحَِيمبُ مَنْ يَشَاءُ وَالل يَغْفِرُ لمَِنْ يَشَاءُ وَيُعَذ

েহ নবী,কােফরেদরেক শাস্িত বা দয়া েদখােনার ব্যাপাের আপনার িকছুই করণীয় েনই। আল্লাহই তােদরেক ক্ষমা করেবন"
(অথবা শাস্িত েদেবন।" (৩:১২৮

আকাশ ও ভূিমেত যা িকছু আেছ সমস্তই আল্লাহর। িতিন যােক ইচ্ছা ক্ষমা কেরন ও যােক ইচ্ছা শাস্িত েদন। আল্লাহ"
(ক্ষমাশীল ও দয়াময়।" (৩:১২৯

িবিভন্ন তাফসীেরর বর্ণনা েথেক জানা যায়,ওহুদ যুদ্েধর সময় কােফরেদর পাথেরর আঘােত মহানবী (সা.)'র দাঁত েভঙ্েগ
যায় এবং কপাল েফেট রক্েতর ধারা প্রবািহত হেয়িছল। তখন আল্লাহর রাসূল (সা.) বলেলনঃ এই মানুেষরা কীভােব সত্েযর
পেথ আসেব? আর এ অবস্থায় এই দুই আয়াত অবতীর্ণ হয় এবং এেত রাসূল (সা.)েক বলা হেলা,মানুেষর কল্যাণ বা েহদায়াত
আল্লাহরই হােত রেয়েছ। আপনার দািয়ত্ব হেলা,শুধু আল্লাহর বাণী েপৗঁেছ েদয়া। েয তা গ্রহণ করেব,মুক্িত পােব আর
েয  তা  গ্রহণ  করেত  চাইেব  না,েস  মুক্িত  পােব  না।  যারা  আল্লাহর  বাণী  প্রত্যাখ্যান  কেরেছ,অথবা  আল্লাহর
অনুগ্রেহ  তা  গ্রহণ  কেরেছ,তােদরেক  আল্লাহই  শাস্িত  িদেবন  অথবা  ক্ষমা  করেবন।  আর  এখােনই  েকারআন  ও  মহানবীর
সত্যতার প্রমাণ েমেল। মানুষেক ক্ষমা করা ও পুরস্কার েদয়ার দািয়ত্ব মহানবীর নয়। মহানবী (সা.) যিদ আল্লাহর
নবী  না  হেতন  তাহেল  এমন  কথা  িতিন  বলেতন  না।  আল্লাহর  নবী  না  হেল  িতিন  এ  ধরেনর  আয়াত  মানুেষর  কােছ  েগাপন

রাখেতন।  কারণ  এই  সব  আয়ােত  মানুেষর  ব্যাপাের  রাসূল  (সা.)'র  দািয়ত্ব  সীিমত  করা  হেয়েছ।

,এই দুই আয়ােতর িশক্ষণীয় িদকগুেলা হেলা

প্রথমত : নবী ও তাঁর পরবর্তী ধর্মীয় েনতােদর পক্েষ দািয়ত্ব পালন কের যাওয়াটাই জরুরী,ফলাফেলর দািয়ত্ব তােদর
ওপর ন্যস্ত করা হয়িন। মানুেষর কােছ সত্েযর বাণী েপৗঁেছ েদয়াই তাঁেদর দািয়ত্ব। মানুষ সত্েযর বাণী গ্রহণ করল

িক করেলা না বা আল্লাহ তােদর সােথ েকান ধরেনর আচরণ করেবন েস ব্যাপােরও ধর্ম প্রচারকেদর েকান দািয়ত্ব েনই।
দ্িবতীয়ত : তওবার পথ কখেনাই এবং কােরা জন্েযই বন্ধ নয়। যুদ্ধ েথেক পলাতক মুসলমান অথবা যুদ্েধর ময়দােনও েকান

কােফর যিদ তওবা কের আল্লাহ তা গ্রহণ করেবন।
তৃতীয়ত  :  ক্ষমা  ও  শাস্িতর  িসদ্ধান্ত  শুধু  আল্লাহর  জন্েয  িনর্ধািরত।  আল্লাহর  প্িরয়  বান্দা  বা  আওিলয়ারাও

আল্লাহর অনুমিত ছাড়া কােরা জন্েয ক্ষমা বা মুক্িতর সুপািরশ করার অিধকার রােখন না।

চতুর্থত : েখাদায়ী শাস্িতর উৎস হেলা,মানুেষর িনেজেদর জুলুম,কুফরী ও অকৃতজ্ঞতা।

-সূরা আেল ইমরােনর ১৩০ ও ১৩১ নম্বর আয়ােত বলা হেয়েছ

تْ للِْكَافِرِنَ تيِ أعُِدارَ القُوا النوَا (১৩০) َكُمْ تفُْلحُِونهَ لَعَلقُوا اللبَا أضَْعَافًا مُضَاعَفَةً وَاأْكُلُوا الرَ َنَ آمََنُوا لاِذهَا ال َيَا أ
(১৩১)

(েহ িবশ্বাসীগণ! েতামরা চক্রবৃদ্িধ হাের সুদ গ্রহণ করেব না এবং আল্লাহেক ভয় কর,যােত েতামরা সফল হও।" (৩:১৩০"

(আর েসই আগুনেক ভয় কর,যা অিবশ্বাসীেদর জন্য প্রস্তুত করা হেয়েছ।"(৩:১৩১"



এই  দুই  আয়ােতর  ব্যাখ্যা  হেলা,ইসলাম  ধর্েম  যুদ্ধ  বা  িজহাদ  অর্থৈনিতক  ও  সামািজক  িবষয়  েথেক  আলাদা  নয়।  আর  এ
জন্েযই  ওহুদ  যুদ্ধ  সম্পর্িকত  আয়ােতর  মধ্েয  সুদ  সম্পর্েক  আেলাচনা  করা  হেয়েছ।  মানব  জািতর  জন্য  সুদ  একিট
বৃহত্তর  সংকট।  েকারআেনর  িবিভন্ন  আয়ােত  সুদেক  িনিষদ্ধ  বেল  েঘাষণা  করা  হেয়েছ।  এই  দুই  আয়ােতর  প্রথেম
মুিমনেদর  উদ্েদশ্েয  বলা  হচ্েছ-  সুদ  খাওয়া  ঈমােনর  সােথ  সঙ্গিতপূর্ণ  নয়।  েতামরা  তাকওয়া  সম্পন্ন  বা
েখাদাভীরু হবার েচষ্টা কর। আর যিদ েখাদাভীরু হেত চাও,তেব সুদ েতামােদর জন্য উপেযাগী নয়। দ্িবতীয় আয়ােত বলা
হেয়েছ,সফল হেত হেল সুদ েথেক দূের থাক। অর্থাৎ ইহকালীন ও পরকালীন েসৗভাগ্য অর্জন করেত চাইেল সুদ েথেক অবশ্যই
দূের  থাকেত  হেব।  সুেদর  িবিভন্ন  ধরন  রেয়েছ  এবং  সব  ধরেনর  সুেদর  ব্যাপাের  ইসলামী  আইন  িবেশষজ্ঞেদর  স্পষ্ট
বর্ণনা রেয়েছ। তেব এ আয়ােত পুঁিজ খািটেয় তা েথেক অিতিরক্ত লাভ বা অত্যিধক পাবার আকাঙ্ক্ষােক িনিষদ্ধ করা
হেয়েছ। কারণ,এর ফেল সমােজর মুষ্িটেময় সংখ্যক মানুেষর কােছ সম্পেদর পাহাড় গেড় ওেঠ। অন্যিদেক সমােজর অিধকাংশ
মানুষ দিরদ্র বা িনঃস্ব হেয় পেড়। েয িবপ্লবী সমাজ বা শ্েরণী শত্রুর িবরুদ্েধ িবজয়ী হেত চায়,তােদরেক ত্যাগী

ও দানশীল হেত হেব। কৃপণ বা অর্থ পূজারী হওয়া তােদর জন্য েমােটই েশাভনীয় নয়।

,এবাের এই দুই আয়ােতর িশক্ষণীয় িদকগুেলা হেলা

প্রথমত : শুধু যুদ্ধ বা ইবাদেতর ব্যাপাের েখাদাভীরু হেল চলেব না। অর্থৈনিতক ক্েষত্েরও তাকওয়া বা েখাদাভীিত
জরুরী।

দ্িবতীয়ত : অর্থনীিতর সুস্থতা ঈমান,েখাদাভীিত,এবং আল্লাহর িনর্েদশ অনুসরেণর ওপর িনর্ভর কের।
তৃতীয়ত : মুক্িত ও েসৗভাগ্য ধন-সম্পেদর মাধ্যেম অর্িজত হয় না। বরং মানুেষর অিধকার পালেনর মাধ্যেম েসৗভাগ্য

অর্িজত হয়।

চতুর্থত : সুদ গ্রহণ এক ধরেনর কুফরী ও অকৃতজ্ঞতা। মুসলমান সুদেখারেদরেকও কােফরেদর মত েদাযেখর শাস্িত েপেত
 হেব।


